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বন্ধুত্বের আড়ালে প্রতারণার প্রস্তুতি ভারতের, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় জাতীয় সংগীতে সমালোচনার ঝড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে! 
ভারতীয় দখলদার সেনাদের সাথে মুক্তিকামীদের লড়াই জমে উঠছে কাশ্মীরে, সাধারণ কাশ্মীরী মুসলিমদের উপর মালাউন বাহিনীর বর্বরতা অব্যাহত!  
আফগানিস্তানে সূচনীয় পরাজয়ের মুখোমুখি দাম্ভিক আমেরিকা, গতসপ্তাহের হামলায় হতাহত প্রায় সাড়ে নয়শত কুফফার সেনা! ‍
সিরিয়াবাসীর আর্তনাদ শোনার মত নেই কোন মানবতাবাদী! শরণার্থী শিবিরে এক শিশুর মৃত্যুবরণ! 
এবং সোমালিয়া বিজয়ের পথে আল-কায়েদা! প্রতিনিয়ত হামলায় বিপর্যস্ত কুফফার বাহিনী! 


ভারত:-
ভারত বাংলাদেশের বন্ধু! দীর্ঘদিন যাবৎ এ কথাটিই শুনে এসেছে বাংলার জনসাধারণ! যদিও বন্ধুত্বের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে সময় নিয়েছে, তবুও আজ বাংলার মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে- হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সরকার বন্ধুত্বের দাবি রক্ষা করতে পারেনি! উল্টো, বন্ধুরা এখন তাদের দেশ দখল করতে চায়! ‍যার ফলস্রুতিতে, হয়তো নতুন কোন ঘোষণা শুনতে হবে বাংলার মানুষকে! শুনতে হতে পারে বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে! এগুলো কেবল ধারণাপ্রসূত কথা নয়, বরং বাস্তবতা বলে স্বীকার করেন বুদ্ধিজীবী মহল! গত ৬ই অক্টোবর বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের জাতীয় সংগীত ও শিক্ষার্থীদের হাতে ভারতীয় জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। চাঁদপুরের ‘ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজ’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিল ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষবর্ধণ শ্রিংলা। আর অনুষ্ঠানটি আয়োজনের পিছনে কাজ করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী সুজিত রায় নন্দী। জানা যায়, চাঁদপুরের যে আসনটিতে নির্বাচন করে থাকে আওয়ামী লীগের নেত্রী এবং সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মনি, সুজিত রায় এবার ওই আসনের মনোনয়ন প্রার্থী। তার ভক্তদের মতে, সুজিত রায় এবার নরেন্দ্র মোদীর অনুরোধে মনোনয়ন পাচ্ছে।  আর এরই প্রতিফল হিসেবে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া,  জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং নরেন্দ্র মোদির বিশাল ব্যানার টানানো হয়েছে!  এ ধরণের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বিশ্লেষকগণ বলেন, এসকল কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে বাংলাদেশ যেন ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতে চলেছে! তবে, এটা ভিন্ন ধরণের প্রদেশ, এখান থেকে কেবল শোষণ করতে চায় ভারত, কিছু প্রদান করতে রাজি নয় তারা! মূলত- ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী শাসকরা বাংলার মুসলিমদেরকে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাইছে!  আর সে কথা প্রকাশ্যেও ঘোষণা করেছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী শাসকদের কতিপয় হিংস্র ব্যক্তি! ঐসকল ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের এক এমপি সুব্রাহ্মমানিয়া স্বামীর নাম প্রকাশ্যে আসে! বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে জোর-জবরদস্তি করে মুসলিম বানানো হচ্ছে, মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের আজগুবি ও বানোয়াট অভিযোগ আরোপ করে ঐ ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী এমপি বলে- বাংলাদেশ দখল করার জন্য সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হবে ভারত। বাংলাদেশ দখল করে সেখানে ভারতের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে! ঐ উগ্রবাদী হিন্দু নেতার বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝে আসে যে, ভারত বাংলাদেশকে ধর্মের ভিত্তিতেই দখল করতে চায়! অর্থাৎ, এ অঞ্চলের হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে মুসলিমদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সরকারের। যেটা তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে বহুবার, আর বিশ্লেষকগণও এমনটিই মনে করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় মুসলিমদের উপর নিয়মিত নির্যাতন চালানো হিন্দুত্ববাদীদের দৈনন্দিন কাজের অংশ হয়ে ওঠেছে!  “ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্স্ট মুসলিমস” নামক বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত ১৫ অক্টোবর সোমবার ভারতের উত্তরপ্রদেশে এক পুলিশ একটি মুসলিম বাড়িতে  জোর করে ঢুকে এক মুসলিমাকে কোনো কারণ ছাড়াই গ্রেফতার ও অপহরণের চেষ্টা চালায়।

পাকিস্তান:-
তেহরিকে-ই- তালেবান পাকিস্থানের অফিসিয়াল প্রচার মাধ্যম ‘উমর মিডিয়ার’ রিপোর্টে জানা যায়, গত ১২ অক্টোবরে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লুধহা জেলায় পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর গাড়িতে তেহরিকে-ই- তালেবান পাকিস্থানের মুজাহিদগণ মাইন বোমা হামলা চালিয়েছেন। ঐ হামলায় ৩ মুরতাদ সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। অপর ৩ শত্রুসেনা গুরুতর আহত হয়েছে। নিহতদের নাম হল, আব্দুল খালেক, আসাদ এবং রমজান। 
এমনিভাবে, ১৩ অক্টোবর তেহরিকে-ই- তালেবানের মুজাহিদগণের হামলায় পাকিস্তানী সরকারী সেনাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিসহ ১ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে। 

কাশ্মীর:-
কাশ্মীরে আবারও জমে উঠেছে দখলদার ভারতীয় বাহিনীর সাথে মুক্তিকামীদের লড়াই! দখলদার হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনাদের নির্যাতনে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে কাশ্মীরী মুসলিমদের। স্বাধীনতার দাবি নিয়ে তারা দীর্ঘকাল যাবৎ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। যদিও দখলদারদের নির্মম নির্যাতনের মুখে তাদের নিরস্ত্র প্রতিরোধ ছিল কেবলই সান্ত্বনা! কিন্তু, এখন কাশ্মীরের চিত্র পাল্টে যাচ্ছে! কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামী মুসলিমরা অস্ত্রকে ভালোবাসতে শিখছে। দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নীতি প্রয়োগ করতে শিখেছে। যার ফলে ইতিমধ্যেই সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরীরা। জানা যায়, অল্পকিছু কাশ্মীরিদের সাথেই না পেরে ওঠে দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা  আরো ৪০,০০০ হাজার সেনা মোতায়ন করছে কাশ্মীরে।  এ থেকেই মুক্তিকামীদের সফলতার একটি চিত্র ফুটে ওঠেছে। বিগত কিছুদিনের হামলায় দখলদার বাহিনী এবং স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী- উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ‘গ্রেইটার কাশ্মীর’ নামক বার্তাসংস্থা  জানিয়েছে, গত ১৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে জাইশে মুহাম্মদ নামক কাশ্মীরী দলের মুক্তিকামী যোদ্ধারা দখলদার সেনাদের উপর হামলা করেন। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয় ৩ দখলদার সেনা নিহতসহ আরো অন্তত ৭ সেনা আহত হয়েছে ঐ হামলায়! বার্তাসংস্থাটির বরাতে আরো জানা যায়, একজন স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, মুক্তিকামীদের হামলার পর দখলদার সেনারা সাধারণ মুসলিমদের বাড়িতে জোর করে ঢুকে ঘরের লোকদেরকে অযথাই মারধর করতে থাকে। একজন বলেন, তার পিতাকে বাড়ির বাইরে বের করে নির্মমভাবে মারধর করে দখলদার সেনারা! এমনকি এই হিংস্র দখলদার সেনারা মহিলাদেরকে পর্যন্ত ছাড় দেয়নি।  ঐ রাতে দখলদার সেনাদের বর্বরোচিত হামলায় ৮জন মহিলাসহ প্রায় ১৫জন সাধারণ জনতা আহত হয়েছে বলে জানায় গ্রেইটার কাশ্মীর নামক বার্তাসংস্থা। 
এদিকে, মুক্তিকামী কাশ্মীরী যাদেরকে পশ্চিমাধাঁচের মিডিয়াগুলোতে জঙ্গী আর সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়, খুবই বিস্ময়ের বিষয় হলো- কথিত এই জঙ্গীদের জানাযায় হাজারো কাশ্মীরী মুসলিমের সমাগম হতে দেখা যায়! সম্প্রতি দখলদারদের বর্বরোচিত হামলায় শহীদের মিছিলে নাম লিখানো এক মুক্তিকামীর জানাযায় রাত গভীর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো মানুষের ঢল নেমেছিল! 
অন্যদিকে, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ফাতেহ কাদাল এলাকায়, ভারতীয় মালাউন বাহিনী মধ্যরাতে একটি মুসলিম বাড়িতে হানা দিয়ে, রাইস আহমদ নামক এক নিরীহ যুবককে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অমানষিক নির্যাতন চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর, এই হত্যাকে ক্রসফায়ারের নামে চালিয়ে দিয়েছে দখলদার ভারতীয় সেনারা। নিহতের মা শাকিলা আহমেদ বলেন, গভীর রাতে সৈন্যরা ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত মহিলাদের লাথি মেরে জাগিয়ে তুলে ও মুজাহিদীনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। অতঃপর গোটা বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে কোনো কিছু না পেয়ে তাদের সন্তান রাইস আহমেদকে বাড়িতেই নির্যাতন করতে থাকে এবং অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। আর যাওয়ার সময় দখলদার মালাউন বাহিনী বোমা হামলা করে বাড়িটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এমনকি এই হিংস্র দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনারা বাড়িটিতে অগ্নিবোমা মেরে আগুন ধরানোরও চেষ্টা করেছে।
ঐদিনের ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি! ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনারা ঐদিন ৫জন সাধারণ মুসলিমকে হত্যার সংবাদ পাওয়া গেছে এবং ঘটনাকে থামাচাপা দেওয়ার জন্য সাংবাদিকদের উপরও গুলি বর্ষণ করেছে এবং টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করেছে। এমনকি,৪জন সাংবাদিকদের গ্রেফতার করার সংবাদও রয়েছে। 
অন্যদিকে, কাশ্মীরে ভারতীয় দখলদার সেনাঘাঁটিতে মুক্তিকামীদের হামলা নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ায় সেটিকে আপত্তিকর উল্লেখ করে এক কাশ্মীরি ছাত্রকে বহিষ্কার করল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।  এবিপিলাইভ ইন্ডিয়ার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আওয়ার ইসলাম নামক বার্তাসংস্থা। 



খোরাসানের সংবাদ :- 
প্রতি সপ্তাহের মত গত সপ্তাহেও আফগানিস্তানে যৌথ কুফফার বাহিনীর উপর তালেবান মুজাহিদগণ তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। তবে, গত বৃহস্পতিবারের একটি হামলা কুফফার বাহিনীর অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে! আফগান সরকারী সেনাদের সাথে আমেরিকার উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের অনুষ্ঠিত এক সভায় একজন তালেবান মুজাহিদ পুলিশপ্রহরীর ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন এবং সুযোগ মত দুশমনদের উপর সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন! অতঃপর, যৌথশত্রুবাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ হিংস্র কমান্ডারকে নিহত করে নিজে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। ঐ হামলায় নিহত হওয়া ৩ উচ্চপদস্থ আফগান সরকারী অফিসারদের মধ্যে অন্যতম ছিল আমেরিকার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে আফগান সরকারী বাহিনীর অন্যতম প্রধান জেনারেল আব্দুল রাজিক। আর, আহত উচ্চপদস্থ ৩ আমেরিকান অফিসারের মধ্যে রয়েছে জেনারেল অস্টিন মিলার! এদিকে, এই হামলার পর আমেরিকান একটি পত্রিকা ‘আফগান যুদ্ধ শেষ, আমরা হেরেছি!’ এই শিরোনামে একটি সংবাদ ছেপেছে! তাদের এই চিন্তাধারা থেকেই বুঝা যায়, একজন তালেবান মুজাহিদের ঐ হামলা দখলদার আমেরিকার উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে! 
যাইহোক, গত সপ্তাহে আফগান সরকারী সেনা এবং তাদের প্রভু আমেরিকান সেনাদের উপর ইসলামী ইমারতের যোদ্ধাদের চালানো ১২৭টি হামলায় প্রায় সাড়ে নয়শত কুফফার সেনা হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে ৮৩৯র অধিক যৌথ কুফফার সেনা নিহত হয়েছে। বিপরীতে, ১১ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ৬০ জন। ৫২ আফগান সেনাকে গ্রেফতার করেছেন ইসলামী ইমারতের যোদ্ধারা। আর ১৪জন আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামী ইমারতের মুজাহিদীনের সাথে যোগদান করেছেন। শত্রুদের ২২টি চেকপোস্ট ও ১৪টি সামরিক ঘাঁটিসহ ১২টি এলাকায় মুজাহিদগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মুজাহিদগণ ইসলামের শত্রুদের থেকে ৩৩টি ক্লাশিনকোভ, বিভিন্ন ধরণের ২৫টি মেশিনগান, ৭টি রাইফেল, ১৩টি রকেট লাঞ্চার, ৬টি মোটরবাইক ও ৫টি ট্যাংকসহ বিপুল পরিমাণ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গণিমত হিসেবে লাভ করেছেন। এদিকে, সাধারণ মানুষের উপর কাপুরুষ কুফফার বাহিনীর ৭টি হামলায় নারী ও শিশুসহ ৩৯জন মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ৮জন। ২০জন সাধারণ নাগরিককে গ্রেফতারও করেছে কুফফার বাহিনী।




সিরিয়া:-
সিরিয়ার ইদলিবের মাসরিন মুয়ার্রাহ শহরের নিকটে আইএস খারেজিদের একটি ঘাঁটিতে তাহরির আশ শামের যোদ্ধারা অভিযান চালিয়েছেন। উক্ত ঘাঁটি থেকে যোদ্ধারা শত শত বিস্ফোরক যন্ত্র,  রেডিও এবং বিস্ফোরক বেল্ট সম্বলিত একটি গুদাম  গণিমত লাভ করেছেন বলে জানা গেছে। এদিকে, কুফফার জোটের আক্রমণের কবল থেকে বাঁচতে একটু আশ্রয়ের আশায় হিজরত করা সিরিয়ান মুসলিমদের একটি দল জর্ডানিয়ান সীমান্ত নিকটবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু, খাদ্যসংকট এবং চিকিৎসাহীনতায় চরম মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন ঐ সকল শরণার্থী শিবির। “ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্স্ট মুসলিমস” নামক বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত ০৯ অক্টোবর মঙ্গলবার জর্ডানিয়ান সীমান্তের নিকটে সিরিয়ার রোকবান শরণার্থী ক্যাম্পে দিয়া আল-মানাফ নামে এক শিশু খাদ্য এবং চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 
আজ সিরিয়ার অধিবাসীরা বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছে, অথচ মানবতার ধ্বজাধারীরা নিশ্চুপ! মানবতাবাদীদের এরূপ নিরবতা সত্যিই অবাক করার মত! 




সোমালিয়া :-
সোমালিয়ায় আফ্রিকান কুফফার জোটের ‍উপর আল-কায়েদা শাখা হরকাতুশ শাবাবের ৫টি হামলায় বহু সংখ্যক কুফফার সেনা হতাহত হয়েছে। 
কুফফার বাহিনীর উপর চালানো বিশেষ হামলাটি ছিল সোমালিয়ার মারাকা শহরে দেশটির কাফের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালীন সময়ে চালানো হামলাটি। ঐসময় শহরটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছিলেন আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।মুজাহিদগণের উক্ত হামলায় কয়েক ডজন কুফ্ফার সেনা নিহত হয়, যার মাঝে শুধু উগান্ডার সন্ত্রাসী সেনা-ই রয়েছে 15, এছাড়াও আরো কয়েক ডজন কুফ্ফার সেনা মারাত্মকভাবে আহত হয় ঐ হামলায়। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় কুফ্ফারদের অনেক সামরিকযান ও ট্রাক।
মুজাহিদগণ কুফফার বাহিনী থেকে ভারী ও মাঝারি ধরণের অনেক যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন।
অপরদিকে, সোমালিয়ার বাইবুকুল প্রদেশের বাইদাওয়ে শহরে সোমালিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণের হামলায় 9 কুফ্ফার সান্ত্রাসী সেনা নিহত-আহত হয়। 
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